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পৃিথবীেত এমন কেয়কজন অসাধারণ মানুষ জন্ম িনেয়েছন 

যাঁরা মানবজািতর িচরন্তন েগৗরব, যাঁরা আদর্শ মানুেষর প্রতীক তথা মানবতা ও মনুষ্যত্েবর পূর্ণতার মেডল। এ 
ধরেনর  মানুষ  পৃিথবীেত  জন্ম  না  িনেল  আদর্েশর  িদক  েথেক  মানবজািতর  মধ্েয  িবরাজ  করেতা  ব্যাপক  অপূর্ণতা  এবং
আদর্িশক শূণ্যতা ও আধ্যাত্িমক অপূর্ণতার অেশষ ঘূর্ণাবর্েত মানবজািত হেতা িবভ্রান্ত, ফেল মানুষ কাঙ্ক্িষত
উন্নিতর েসাপান েথেক িচরকােলর জন্য থাকেতা িপিছেয়। িকন্তু মহান আল্লাহর অেশষ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
করিছ  েয  িতিন  এমন  কেয়কজন  মানুষেক  সৃষ্িট  কেরেছন  যাঁরা  মানুেষর  জন্য  সব  ধরেনর  পূর্ণতা  ও  উন্নিতর  আদর্শ।
নবী-নন্িদনী  খাতুেন  জান্নাত  হযরত  ফােতমা  জাহরা  (সাঃ)  েসইসব  অসাধারণ  মানুেষরই  একজন।  এটা  স্বাভািবক  েয  এ
ধরেনর মানুেষর অকাল িবদায় বা িবেয়াগ-িবধুর শাহাদত েশােকর সাহারায় সৃষ্িট কের অনন্ত মাতম। েশােকর এই অনন্ত
মাতেম একিদেক েযমন তাঁেদর প্রিত েখাদাভীরু মানুেষর শ্রদ্ধা ও গভীর ভালবাসা িবধৃত হয়, েতমিন েশাকেক শক্িতেত

পিরণত কের ঐসব মহান ব্যক্িতত্েবর আদর্শ এবং স্বপ্ন বাস্তবায়েনর অঙ্গীকারও সুদৃঢ় করা সম্ভব হয়।

হযরত  ফােতমা  জাহরা  (সাঃ)  িছেলন  নারী  ও  পুরুষ  তথা  েগাটা  মানব  জািতর  জন্য  অসাধারণ  ত্যাগ,  িবশ্বস্ততা,
অন্যােয়র ব্যাপাের আেপাসহীনতা, সততা, দানশীলতা, ৈধর্য, চািরত্িরক পিবত্রতা, আল্লাহর প্রিত সন্তুষ্িটসহ অেনক
মহান  স্বর্গীয়  গুেণর  আদর্শ।  আর  এ  জন্েযই  তাঁর  উপািধ  িছল  আস-িসদ্িদক্বা  বা  সত্য-িনষ্ঠ,  আল-মুবারাকাহ  বা
বরকতপ্রাপ্ত, আত-ত্বািহরা বা পিবত্র, আল-মারিজয়া বা আল্লাহর প্রিত সন্তুষ্ট, আয যািকয়া বা সতী, আয জাহরা বা
দ্যূিতময় প্রভৃিত। স্েনহময়ী জননীর মত িবশ্বনবী (সাঃ)'র েসবা-যত্ন করা এবং িবপেদর সময় তাঁর সহায়তায় এিগেয়
আসার জন্য মহীয়সী নারী ফািতমা (সাঃ)'র অন্য একিট নাম উম্েম আিবহা বা িপতার জননী। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ
(সাঃ)  তাঁেক  সকল  যুেগর  নারীর  মধ্েয  শ্েরষ্ঠ  বেল  উল্েলখ  কেরেছন  এবং  আল্লাহর  দরবাের  তাঁর  িবেশষ  মর্যাদার
কারেণ তাঁেক েদখেল দাঁিড়েয় সম্মান প্রদর্শন করেতন। মহানবী (সাঃ)  বেলেছন,  ফােতমা আমার েদেহর অংশ,  যা িকছু
তােক সন্তুষ্ট কের তা আমােক সন্তুষ্ট কের এবং যা িকছু আমােক সন্তুষ্ট কের তা আল্লাহেকও সন্তুষ্ট কের, আর যা
িকছু ফােতমােক কষ্ট েদয়, তা আমােক কষ্ট েদয়, আর যা আমােক কষ্ট েদয়, তা আল্লাহেকও কষ্ট েদয়। হযরত ফািতমা (সাঃ)

েবেহশেত সর্ব প্রথম প্রেবশ করেবন বেল িবশ্বনবী- সাঃ উল্েলখ কেরেছন।
অেনক  ইসলামী  বর্ণনা  অনুযায়ী  পিবত্র  েকারআেনর  সূরা  কাওসার-এ  উল্েলিখত  কাওসার  বলেত  হযরত  ফােতমা  (সাঃ)েকই
েবাঝােনা  হেয়েছ।  মক্কার  কােফর  ও  মুশিরকরা  যখন  িবশ্বনবী  (সাঃ)েক  আবতার  বা  িনর্বংশ  বেল  উপহাস  করেতা,  এবং
রাসূেলর  ওফােতর  পরই  তার  ধর্ম  েশষ  হেয়  যােব  বেল  প্রচার  করেতা  তখন  এই  সূরা  নােজল  হয়।  এ  সূরায়  কােফররাই
িনর্বংশ হেব বেল উল্েলখ করা হেয়েছ। হযরত ফািতমা (সাঃ) 'র মাধ্যেম রাসূেল পাক (সাঃ)'র বংশধারা আেজা অব্যাহত

রেয়েছ। অন্যিদেক িনর্মূল হেয় েগেছ আবু লাহাব ও আবু জােহলেদর বংশধর।
হযরত ফািতমা (সাঃ) িছেলন িবশ্বনবী (সাঃ) 'র আহেল বাইত বা পিবত্র বংশধারায় জন্ম েনয়া মুসলমানেদর ১১ জন ইমােমর
জননী। িবশ্বনবী (সাঃ) ও স্বামী আমীরুল মুিমিনন হযরত আলী (আঃ)'র পর এই ১১ জনই ইসলামেক সব সংকট ও দূর্েযােগর
কবল েথেক রক্ষার তরী িহেসেব ভূিমকা েরেখেছন। এরই প্রমাণ েদখা যায় কারবালায় তাঁর পুত্র হযরত ইমাম েহাসাইন
(আঃ)  ও  এর  আেগ  হযরত  ইমাম  হাসান  (আঃ)'র  নিজরিবহীন  আত্মত্যােগ।  মুসলমানেদর  েনতা  িহেসেব  ও  েবেহশতী  যুবকেদর



সর্দার  িহেসেব  এই  দুই  মহাপুরুষেক  গেড়  েতালার  প্রিশক্ষণ  িদেয়  েগেছন  হযরত  ফােতমা  (সাঃ)।  িবশ্বনবী  (সাঃ)
তাঁেদরেক  িনজ  সন্তান  বেল  উল্েলখ  করেতন।

একজন পিরপূর্ণ আদর্শ মানুষ িহেসেব হযরত ফািতমা (সাঃ) এটা প্রমাণ কেরেছন েয, পিরপূর্ণতার িশখের ওঠার জন্য
নারী  হওয়া  বা  পুরুষ  হওয়া  জরুরী  েকােনা  শর্ত  নয়।  িতিন  জন্ম  িনেয়িছেলন  এমন  এক  যুেগ  যখন  আরবরা  নারীেক  মেন
করেতা েকবল েভােগর সামগ্রী এবং জাত্যািভমানী আরবেদর ঘের কণ্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেল তারা অমর্যাদার ভেয়
কণ্যা  সন্তানেক  জীবন্ত  কবর  িদত  বা  েগাপেন  েমের  েফলেতা  ।  িকন্তু  মহান  আল্লাহ  তার  সর্বেশষ  রাসূল  ও
সর্বশ্েরষ্ঠ  মহামানেবর  ঘের  একজন  কন্যা  সন্তান  পািঠেয়  নারী  জািতর  জন্য  অেশষ  সম্মান  ও  মুক্িতর  ব্যবস্থা

কেরেছন।
হযরত ফািতমা (সাঃ)  িছেলন একজন আদর্শ জননী,  একজন আদর্শ স্ত্রী বা গৃিহনী,  একজন আদর্শ সমাজ-েসিবকা। অর্থাৎ
মুসিলম  নারী  েয  শালীনতা  বজায়  েরেখ  জীবেনর  সবক্েষত্ের  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  রাখেত  পাের  তাঁর  দৃষ্টান্ত
েদিখেয়  েগেছন  নবী-নন্িদনী।  আজেকর  যুেগ  েযসব  মিহলা  বা  বুদ্িধজীবী  নারী-মুক্িতর  কথা  ভাবেছন  তােদর  জন্য

প্রকৃত  আদর্শ  হওয়া  উিচত  হযরত  ফািতমা  (সাঃ)।
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র ওফােতর পর খুব েবিশ িদন বাঁেচন িন হযরত ফািতমা (সাঃ)। এ সময় ইসলােমর প্রকৃত
িশক্ষা ও বাণীেক জনগেণর কােছ েপৗঁেছ েদয়ার জন্য অসম-সাহসী ভূিমকা েরেখিছেলন নবী-নন্িদনী। িবশ্বনবী (সাঃ)'র
ওিসয়ত প্রচার এবং িকভােব মুসলমানরা িবচ্যুিত ও িবভ্রান্িত েথেক রক্ষা পােব তা তুেল ধরেত িগেয় িতিন ব্যাপক
িনর্যাতেনর  িশকার  হেয়িছেলন  বেল  মেন  কেরন  অেনক  মুসলমান  িবেশষজ্ঞ,  ঐিতহািসক  ও  আেলম।  তােদর  মেত,  ঐসব
িনর্যাতেনর কারেণই তাঁেক অকােল শাহাদত বরণ করেত হেয়েছ। এমনিক অেনেক মেন কেরন,  তাঁর কবরও অবমাননার িশকার
হেত  পাের  এমন  আশঙ্কায়  িতিন  তােক  েগাপেন  গভীর  রােত  দাফন  করেত  বেলিছেলন  স্বামী  আিমরুল  মুিমনীন  হযরত  আলী
(আঃ)েক। আেজা সকল শ্েরষ্ঠ গুেণ গুণান্িবত এই মিহয়সী ও নীর্িভক সংগ্রামী নারীর কবর অিচহ্িনত। অন্যিদেক অন্য
অেনক  মুসলমান  মেন  কেরন,  রাসূল  (সাঃ)'র  িবেয়াগ-ব্যথায়  েশাকাকুল  হযরত  ফািতমা  (সাঃ)  স্বাভািবকভােবই  মারা
িগেয়িছেলন  এবং  িতিন  কােরা  িনর্যাতেনর  কারেণ  মারা  যান  িন।  যাই  েহাক্,  হযরত  ফািতমা  (সাঃ)  মুসিলম  উম্মাহর
কল্যাণ  ও  মুক্িতর  জন্য  অক্লান্ত  পিরশ্রম  কেরিছেলন।  তাই  মুক্িতকামী  মুসলমানরা  আজও  েকবল  তাঁর  পিবত্র  নাম

স্মরণ কেরই ইসলােমর জন্য জীবন িবিলেয় িদেত দ্িবধা েবাধ কেরন না।
হযরত  ফািতমা  (সাঃ)'র  সান্িনধ্য  ও  েসবা  না  েপেল  আমীরুল  মুিমনীন  হযরত  আলী  (আঃ)'র  জীবনও  পুেরাপুির  িবকিশত  ও
পিরপূর্ণতা  লাভ  করেতা  না।  তাঁরা  িছেলন  এেক-অপেরর  প্রিত  পুেরাপুির  সন্তুষ্ট।  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ
(সাঃ) হযরত ফািতমা (সাঃ)-েক মানুেষর আকৃিতেত েফেরশতা বেলও প্রশংসা কেরেছন। িতিন বলেতন, আিম যখনই েবেহশেতর
সুবাস  েপেত  চাইতাম  তখনই  কণ্যা  ফােতমার  ঘ্রাণ  েনই।  রাসূল  (সাঃ)  একবার  প্রাণপ্িরয়  কণ্যােক  বেলিছেলন,  েহ
ফােতমা! আল্লাহ েতামােক িনর্বািচত কেরেছন, েতামােক পিরপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সজ্িজত কেরেছন এবং েতামােক

িবশ্েবর নারীকূেলর ওপর শ্েরষ্ঠত্ব দান কেরেছন।
হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা (আঃ) েথেক বর্িণত হেয়েছ। িতিন বেলেছন, একবার শুক্রবার রােত েদখলাম মা ফািতমা (সাঃ)
এবাদেত মগ্ন। একটানা রূকু ও আর েসজদায় থাকেত থাকেত েভােরর আেলা ফুেট উঠেলা। আিম শুনেত েপলাম িতিন মুিমন
নারী ও পুরুেষর জন্য অেনক েদায়া করেছন, িকন্তু িনেজর জন্য েকােনা েদায়াই করেলন না। আিম প্রশ্ন করলাম, মা,
আপিন েকন িনেজর জন্য েদায়া করেলন না, েযভােব অন্যরা েদায়া কের থােক? িতিন জবােব বলেলন, েহ আমার পুত্র! আেগ

প্রিতেবিশর কথা ভাবেত হেব, এরপর িনেজর ঘেরর কথা ... ।



আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  জন্য  রাত  েজেগ  ইবাদত-বন্েদগী  করা  ছাড়াও  প্রায়ই  েরাজা  রাখা  ও  গরীব-দূঃখীেক  অসাধারণ
মাত্রায় দান-খয়রাত করা িছল হযরত ফািতমা (সাঃ)'র একিট বড় ৈবিশষ্ট্য। জনসাধারণ বা কােরা উদ্েদশ্েয েয েকােনা
বক্তব্য রাখার আেগ দীর্ঘক্ষণ ধের মহান আল্লাহর িবিভন্ন েনয়ামেতর কথা খুব সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তুেল
ধের আল্লাহর প্রশংসা করা িছল তাঁর অন্য একিট বড় ৈবিশষ্ট্য। িবশ্বনবী (সাঃ)'র আহেল বাইেতর অন্য সদস্যেদর মত
িতিনও  কখনও  অন্যােয়র  সােথ  আেপাস  কেরন  িন।  আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  জন্য  কাজ  করা  বা  সক্িরয়  থাকার  মধ্েয  িতিন
খুঁেজ েপেতন আনন্দ। হযরত ফািতমা (সাঃ) বেলেছন, আল্লাহর েসবায় মশগুল হেয় েয সন্তুষ্িট পাই তা আমােক অন্য সব
সন্তুষ্িট  বা  আনন্দ  েথেক  িবরত  রােখ  এবং  সব  সময়  মহান  আল্লাহর  সুন্দর  দৃষ্িট  আমার  িদেক  িনবদ্ধ  রাখার

প্রার্থণা  ছাড়া  আমার  অন্য  েকােনা  প্রত্যাশা  েনই।
হযরত ফািতমা জাহরা (সাঃ)'র আেরকিট বক্তব্য উদ্ধৃত কের এবং তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরেণর েতৗিফক েদয়ার জন্য মহান
আল্লাহর  কােছ  প্রার্থনা  জািনেয়  েশষ  করেবা  আজেকর  এই  আেলাচনা।  নবী-নন্িদনী  (সাঃ)  বেলেছন,  পৃিথবীেত  িতনিট
িজিনস  আমার  খুবই  প্িরয়।  আল্লাহর  পেথ  ব্যয়,  রাসূেল  েখাদা  (সাঃ)র  েচহারার  িদেক  তাকােনা  এবং  পিবত্র  েকারআন

(েতলাওয়াত। পিবত্র েকারআেনর আয়াত শ্রবণ মুসলমানেদরেক মুক্িতর তীের েপৗঁেছ েদয়।(েরিডও েতহরান

 


